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কাজ যথার্থ শুরু হয়েছিল ১৯৯০ সালের আগস্ট মাস থেকে। 
টনের কৰণ হয়েছিল আরও আগে। রায়গড় জেলার কাথকরীদের 
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রা চেয়ে যুংসই নাম পাওয়া যায়নি। সর্বহারা’ __ যে সব 
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বারই এক আদিম উপজাতি বলে পরিচিত। এদের 
রিক কাজ ছিল খয়ের' গাছ থেকে 'কাথ" বানানো, যা পান 
করণ হিসেবে ব্যবহার হয়। জঙ্গল সাফ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই 
পেশাও কয়েক দশক আগেই উধাও হয়ে গেছে। পরবর্তীতে 
পেশা হিসেবে এসেছে চাষআবাদ, মাছ ধরা, কয়লা বানানো, 
চাষআবাদে কোন বিশেষ দক্ষতা না থাকায় এই 

লধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এক জায়গা থেকে 


বেরিয়ে পড়ে ঘর ছেড়ে। যেখানে তারা পৌছায়, সেখানে 
সে ‘আগাম ঝণ? দেয়। আগস্ট মাস নাগাদ রায়গড়ের 
[দীদের যখন-কাজ নেই, খাবার নেই, খাবার অথবা পরবের জন্য 
করার পয়সা নেই __ তখনই ট্রাক্টরের কাছ থেকে আগাম পয়সা 
[আর ফসল ওঠার পরই কন্ট্াক্টুর নির্দয়ভাবে তা আদায় করে নেয়। 
ঢ় বোঝাপড়া কক্টরাক্টরকে বছরের পর বছর এই খণ-বন্ধনের 
ই আবর্ত কায়েম রাখতে সাহায্য করে। 

িকরী পরিবার ফি বছর ছ*মাস “টিকে থাকা*র জন্য গ্রাম ছেড়ে 
গর ধথাগত শিক্ষা ছাড়াই বেড়ে ওঠে। রোজকার খাবার বলতে 
কট, ভাত আর জোটাতে পারলে ট্যালট্যালে একটা ডাল, শুকনো 
ঈং জঙ্গল থেকে পাওয়া ছোটোখাটো পশুপাখির মাংস। বিশ্রামের 
গলে শুকনো খড়ের বিছানা আর মাথার ওপর খোলা আকাশ। চার 
থেকে এরকম চলছে। ব্রিটিশ আমল থেকে গত একশ বছরের 
উধবরী সমাজের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে আমরা দেখতে 
আটকে থাই এই কৌমের লক্ষ্য তার আগেকার কোন নথি 
৯ খাজনটুকু মেটানোর জন্য কাথকরী সমাজের এই অভিযান 
ইটের রেখেছে। নিরস্তর বিশ্বাসঘাতকতা আর শোষণের 
hon বিশ্বাস করে না। নিজের কাছে ক্কাথকরীদের কোন 
' সিন অবয়ব নেই, সংগ্রাময় জীবনের নেই কোন রাজনৈতিক 
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আরও যথার্থ অর্থে যার কাছ থেকে সব কিছুই ছিনিয়ে 


সর্বহারা জন আন্দোলন 
রায়গড়ের ক্বাথকরী সমাজের কথা 


উন্ধী মহাজন 


ry of the Kathkari. i 
কাশিত হবে। এটি একাধারে একটি দলিল বা ইহা নার এক তিক সেরেনা বাদে কা কাহিল 


আবরণ । সমস্ত দিক থেকে এই সমাজ হারিয়েছে তার সমস্ত কিছুই, এমনকি 
তার 'আত্ম*ভাবনা -- সমস্ত অর্থেই এক সর্বহারা সমাজ। 

সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী রায়গড় জেলায় জনসংখ্যার ১২% আদিবাসী 
(ট্রাইবাল)। এইসব রেকর্ড খুব সম্ভবত সঠিক নয়। জনগণনার কাজ সাধারণত 
বর্ষার পর করা হয়, আদিবাসীরা সেসময় কাজের জন্য বাইরে চলে যায়। 
সংখ্যার গণনায় খুবই কমিয়ে ধরা হয়। অতএব সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী 
মূলত ভূমিহীন ্বাথকরীদের অনুপাতও খুব কম। 

অতএব আমরা এই এলাকায় কাজ শুরু করেছিলাম একটা কৌমসমাজকে 
সংগঠিত করার স্বপ্ন নিয়ে। স্বপ্ন ছিল, এমন এক সংগঠন গড়ব, যা তাদের 
একটা রাজনৈতিক পরিচয় গড়ে দেবে। এছাড়া তেমন কোন মতাদর্শ বা 


_ স্পষ্ট চিন্তা আমাদের ছিল না। আমরা জানতাম বাইরে থেকে অর্থ নিয়ে 


কোন প্রকল্প রূপায়ন করতে আমরা যাচ্ছি না। ওই সমাজকে কোন ত্রাণ 
বা সেবা করার মধ্যেও আমরা নেই। আমরা চেয়েছিলাম, সংগঠনটা ওই 
সমাজের ইতিহাসের একটা অঙ্গ হয়ে উঠুক, তাদের সক্ষমতা গড়ার অঙ্গ 
হয়ে উঠুক। এমন এক সংগঠন হোক, যা কাথকরীদের পরবর্তী প্রজন্মকেও 
উজ্জীবিত করবে, তাদের অধিকারকে সুরক্ষিত রাখবে, তাদের একটা 
আত্মপরিচয় দেবে। সংগঠনটাকে আমরা ট্রেড ইউনিয়ন অথবা অন্য কোন 
ভাবে নথিভুক্ত করাতে চাইনি। এসব কাজে আনকোরা হিসেবে আমাদের 
নিজেদের দম এবং লেগে থাকার সামর্থ্য নিয়ে ভরসা ছিল না। আমরা 
নিশ্চিত ছিলাম না, কতদিন আমরা টিকে থাকতে পারব। সংগঠনটাকে 
নথিভুক্ত অর্থাৎ রেজিস্টার্ড করলে তার জন্যই যে কোন পরিস্থিতিতে সেটা 
নিয়ে আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। দৃঢ়ভাবে কোন কাজ চালিয়ে যাওয়ার 
বিপক্ষে আমরা নই। কিন্তু চালিয়ে তো যেতেই হবে, এরকম কোন প্রতারণার 
মনে করব চালিয়ে যাওয়া উচিত নয়, আমাদের থামতে হবে। আমরা 
এব্যাপারে __ নিজেদের বা অন্যদের __ কাউকেই ঠকাতে রাজি নই। 

আমরা সংগঠন বিষয়ে আমাদের সমস্ত ভাবনা __ এর ভূমিকা, এর 
নীতিসমূহ, এর সংবিধান এবং লক্ষ্য -- লিপিবদ্ধ করেছি। “আমরা” বলতে 
আমার সাথী সুমিত্রা যোশি, সোপান সুতার আর আমি। সুমিত্রা আর আমি 
দুজনেই একসঙ্গে কলেজে পড়তাম সোশাল ওয়ার্ক বিষয় নিয়ে। সোপান 
হল মারগীওয়ের কাছে একটা গ্রামের ১৭-১৮ বছরের ছেলে। আমরা 
জানতাম সোপান খুবই সৎ এবং লাজুক প্রকৃতির আমাদের সাহায্য করার 
জন্য আমরা ওকে ধরলাম। শুরুর দিনগুলোতে ওর কাজ ছিল, অফিসে 
বসা আর লোকজন এলে তাদের বক্তব্য শোনা। 

শুরুতে প্রথম অসুবিধে ছিল অর্থের। সুমিত্রা আর আমি কেউই বাড়ির 
লোকের কাছে হাত পাততে রাজি ছিলাম না। আমি আগে এক বছর কাজ 
করেছিলাম, তখন কিছু সঞ্চয়ও হয়েছিল। সুমিত্রাও একটা স্কলারশিপ বাবদ 
কিছু টাকা পেয়েছিল। মুম্বাইয়ের বন্ধুরা প্রত্যেকে একশ টাকা করে দিয়ে 
সাহায্য করেছিল। এই সামান্য তহবিল নিয়ে আমরা সোপানকে মাসে একশ 
টাকা এবং যাতায়াতের খরচ দিতে শুরু করলাম। আমরা দুজনে প্রত্যেকে 


নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৬ 


.____ সাক, রাজা যারা জেরার 


যার. 


মাসে পাঁচশ টাকায় ম্যানেজ করতাম। ০৮47 
খরচটা বেঁচে যেত। প্রায়শই দিনে একবার খেতাম বিকেল চা? সহ 
তাতে সারাদিনটা চলে যেত। আমরা ছিলাম কমবয়সী, উৎসাহী আর 
ছিল কিছুতেই জাগতিক কোনও বাধার কাছে হার মানব না। 

যখন সেই পুরনো দিনগুলোর দিকে তাকাই, দেখতে পাই, 
সম্ভব হয়েছে এক ধরনের সংবেদনশীলতার ফলশ্রুতিতে, যেটা অমর! 
আমাদের বাবা-মা আর ইস্কুল থেকে পেয়েছিলাম। আমার মনে হয় বহ 
মানুষের অবদান রয়েছে আমাদের বেড়ে ওঠার পিছনে -_ একজন শিক্ষক, 
যিনি হৃদয়ের গভীর থেকে আমাদের ইতিহাস পড়িয়েছিলেন; ইন্কুলের 
একজন অধ্যক্ষ, যিনি আমাদের ছোটখাট সাফল্যেও পিঠ চাপড়ে দিতেন; 
নিজের বাবা-মা, যে কোন কাজে যাঁরা শুধু সহযোগিতাই নয়, শেখাতেন 
কীভাবে আস্তরিক চেষ্টাটুকু তাতে যোগ করতে হয়ঃ আমাদের বন্ধুবান্ধব, 
যারা গরিব ঘর থেকে এসেছিল, তাদের জীবনসংগ্রামও আমাদের স্পর্শ 
করত; জনঅধিকারের জন্য বাবা আমতে, মেধা পাটকরের লড়াইয়ের 
উদ্দীপনা __ এসব কিছুই আমাদের মনের আলো জেলে দিয়েছিল, কঠিন 
দিনগুলোতে আমাদের শক্ত হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল। 

এছাড়াও ওই দিনগুলোতে আমাদের লাগাতার উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন 
শ্রীযুক্ত ভাসকুটে, শ্রীযুক্ত প্রভু, শ্রীমতী অঞ্জলি কানিতকার এবং ড. প্রদীপ 
পাটকর। সংগঠনের উপদেষ্টা হিসেবে এঁদের দরজা সবসময় আমাদের জন্য 
খোলা ছিল। আর একটা বাড়িতে আমরা সর্বদা ঠাই পেতাম, গিরীশ ও 
অমিতা গডবোলে -- ওঁরা অবশ্য ওই এলাকায় বেশিদিন ছিলেন না! 

যখন আমাদের টাকাপয়সায় টান পড়ল, আমরা দুজন একটা সংস্থার 
হয়ে গবেষণার কাজ নিলাম। একমাসের জন্য চন্দ্রপুরে কাজ করতে গেলাম। 
তাতে মোটামুটি পাঁচ-ছ' মাসের খোরাক জুটে গেল। বিদেশি অর্থ সাহায্য 
নেয় না এমন কয়েকটা সংস্থা, যেমন, সামাজিক কৃতদন্যায়তা নিধি, শ্রুতি, 
ক্রাই-এর সঙ্গেও আমরা যোগাযোগ করেছিলাম। কিছুদিনের জন্য বিধায়ক 
সংসদের একটা ফেলোশিপও পেয়েছিলাম। 

গোড়ার দিকে বছ কর্মী, সাংবাদিক, পণ্ডিত, গবেষকের সঙ্গে আমরা 
সাক্ষাৎ করেছি; বেশ কিছু বইপত্র পড়েছি, যার মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, 
ডিষ্ট্িতি সেনসাসও ছিল। জেলার বহু বয়স্ক নেতার সঙ্গে দেখা করেছি। বহু 
শিক্ষক, আইনজীবী এবং অন্য পেশার মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গেছি। 
আমরা কী করতে চাইছি, আমাদের কাজে তাদের কতটুকু সহযোগিতা 
পেতে পারি, এসব নিয়ে আলোচনা করতে গেছি। দুঃখের কথা হল, তারা 
দূর থেকে দেখতে চেয়েছেন আমরা কতটা কী করতে পারি। অনেকে তো 
বইপত্রটুকুও ধার দিতে চাননি। 

সম্ভবত পরিবেশটাই এমন ছিল, ওই সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে 
কোন সামাজিক আন্দোলন অথবা অধিকারের লড়াইকে উৎসাহদানের মতো 
তেমন কিছু ছিল না। হয়ত ওইসব মানুষের মুখ ফিরিয়ে থাকার সেটাই 
কারণ ছিল। আমাদের ভরসা করার মতো যথেষ্ট কারণও তো সেদিন ছিল 


না। আসলে, গোটা সমাজের কাছে নিজেদের দমটা 
বাকি ছিল। প্রমাণ করার তখনও 


ভাবত আমরা বোধহয় মেয়ে-পুলিশ, 
গ্রামে ঢুকেছি। কাথকরীদের সঙ্গে অন্য 
বিনিময়ের চল ছিল না। প্রায়শ গ্রামে 


আসত = 
সমাজের মানুষের আলাপ, ভার- 
ছকে এক গ্রাস জল পর্যন্ত কারও ঘর 


মন্থন সাময়িকী 
me 


অ.আদিবাসী নেতাদের কাছ থেকে। আদিবাসী গ্রামের উন্নয়ন রী 
সরকারের কাছ থেকে এইসব সুবিধা আদায় করা। তাদের 
মতো কোন জমি নেই অথবা জঙ্গলের চাষযোগ্য জমি(দরি!। 
যে তাদের পাওয়া উচিত, একথা প্রায় কেউই তোলেনি। 
উঁচু জাতের লোকেরা গায়ের জোরে দখল করে রেখেছে 
মারধোর করা হয় অথবা তাদের ঘরের মেয়েদের ধর্ষণ করা হ 
কথাও কেউ একবারও তোলেনি। এধরনের ইস্যু আমাদের সন্ধে 
আলোচনায় কখনই আসেনি। যেন বা এসব ওদের দৈ র 


তো তার পরের ব্যাপার। আমাদের সঙ্কল্প ছিল, আদিবাসীদে 
কেবল তাদের নিজেদের অস্তিত্বের গুরুত্ব অনুভব করার জ 


আকাঙঙ্ষার একটা বোঝাপড়া প্রতিষ্ঠা করাও দরকার 
স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা করার সক্ষমতা গড়ে ভে 


= = যাতায়াত করতে দেওয়া, বর্ষার সময় পুকুরে মাছ ধরতে 
কারি মের সুবিধা নেওয়ার ব্যাপারে মজদুরদের সাহায্য করা, 
টক করালে জামিন দিয়ে ছাড়িয়ে আনা __ এরকম নানান কারণে 
। মজদুরদের অ-আদিবাসী জমিদারদের ওপর নির্ভরশীলতা অটুট 
| যায়| মজদুরদের কাছে তাই তার মনিবের বিরোধিতা করা আর যে 
বিষয়ে তার মুখোমুখি হওয়া নিজের পায়ে কুড়ুল মারার শামিল। 
গর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম পাঠ আমরা 
ম; দুশমণ যত নিকট আর নির্দিষ্ট, যত টিকে থাকার বিষয়গুলোর 
তার ঘনিষ্ঠতা, ততই তাকে মোকাবিলা করা দুরূহ। আমাদের একেবারে 
| লড়াই হিসেবে আমরা কখনই এমন ইস্যু বেছে নিতে পারতাম না, 
বদের থেকে আমাদের দুরে সরিয়ে নিত আর তারাও কিছুই পেত 
বিশেষত পুরনো বন্ধনের জায়গায় যখন তাদের মদতকারী একটা নতুন 
না গড়ে ওঠেনি, কিংবা সেই সঙঘর্ষের মোকাবিলা করার মতো 
র্তরশীল তারা হয়ে ওঠেনি। আমাদের বিশ্বাস করার মতো কোন 
ট তখনও ঘটেনি। তাদের কাছে আমাদের বিশ্বস্ততা তখনও প্রতিষ্ঠিত 
তারা ভাবতেই পারত, “কে জানে, শহুরে মেয়েগুলো আজ এখানে 
ছু, কাল হয়ত বেপাত্তা হয়ে যাবে। যাই হোক না কেন, আমাদের তো 
দিকের মতোই সব রক্তচক্ষু সামলে এখানে বাস করতে হবে।” 
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কিছুটা পিছু হটে, আমরা ইস্যু নির্ধারণের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তের 
জায়গায় পৌছলাম : যে ইস্যুতে দুশমণ দূরের আর হয়ত অস্পষ্টও, সেক্ষেত্রে 
জনসাধারণকে অংশ নেওয়ার কথা বলা আর এটা “আমাদের ইস্যু” মনে 
করানো যেতে পারে। এতে তাদের সামগ্রিক উন্নতি ঘটবে আর নিজেদের 
সামর্থ নিয়ে সমাধানের চেষ্টাও তারা করতে পারবে। 

এইসব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খাপ খেয়ে গেল ‘দরি’ জমির ইস্যু। এটা 
তাদের পছন্দসই ছিল আর এক্ষেত্রে মুখোমুখি ছিল সরকার, যা কিছুটা 
দূরের বস্তু। রাতারাতি খোলাখুলি জনবিরোধী পদক্ষেপ নেওয়া যার পক্ষে 
সম্ভব নয়। ৃ 

আমরা এবার ইস্যুটা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহে নেমে পড়লাম। 
জেলার অন্য এধরনের সংগঠনকেও একাজে পাওয়া গেল। ওইসব সংগঠন 
“শোষিত জন আন্দোলন’ নামে এক ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। “শোষিত 
জন আন্দোলন” এই ইস্যু নিয়ে তার যুক্তিসঙ্গত পরিণতির দিকে এগোবার 
সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান-তথ্যাদির জন্য আমরা সরকারি 
দপ্তরের কাছে গেলাম, ট্রাইবাল রিসার্চ ইন্সটিটুট'-এ গেলাম, ডিস্ট্রিক্ট গেজেট 
পড়লাম আর বহু মানুষের সঙ্গে মোলাকাত করলাম। ধীরে ধীরে ইস্যুটা 
আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। 

[ ক্রমশ ) 


চম্পাকুইলার জনসংহার 
বহুল প্রচারিত শিল্পোন্নয়নের জন্য কলিঙ্গনগরে হত্যাকাণ্ড 


নগর থেকে অরবিন্দ আঙুঁম, অনভ্ভা এবং বিজয়ের এই প্রতিবেদনটি পাটনা থেকে হিন্দি 'জনমুক্তি' পত্রিকার জুলাই ২০০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এখানে 
য় সামান্য সংক্ষেপ করে অনুবাদ করেছেন জিতেন নন্দী। প্রায় এক বছর আগে এই ঘটনা ঘটেছে। আমরা এখনকার অবস্থাও জানবার চেষ্টা করছি। 


চুয়েছিল ২ জানুয়ারি ২০০৬ কলিঙ্গনগরে? সেখানকার একটি গ্রাম 
ইলা। আশেপাশে আরও কয়েকটা গ্রাম রয়েছে। এইসব গ্রাম এখন 
ঁ্গনগর শিল্পাঞ্চল” নামক উড়িষ্যা সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পের 
তাড়ুক্ত। পাশেই টাটা কোম্পানির একটি কারখানা গড়ার প্রস্তাব রয়েছে। 
কারখানা গড়ার জন্য যে জমি নেওয়া হয়েছে, তা এখনও পুরোপুরি 
| হয়নি। স্থানীয় গ্রামবাসীদের বিরোধিতার কারণে চারপাশে এখনও 
গল তোলা যায়নি। চম্পাকুইলা গ্রামের ওই প্রকল্পের এলাকাও ঘেরা 
|! আরও বেশ কিছু কাজ আটকে রয়েছে। 
জানুয়ারি সকালবেলা গ্রামবাসীরা দেখতে পেল, দীঘির ধারে পুলিশের 
+ দল জড়ো হয়েছে। এসেছে পাঁচটি বুলডোজার আর জমির মাটি 
সমতল করার কাজ শুরু হয়েছে। এসব দেখে আশপাশের গ্রামের 
রা জুটতে শুরু করল। এগারটা-সাড়ে এগারটা নাগাদ কিছু লোক 
| ॥ ধশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকে। তাদের জিজ্ঞাসা ছিল 
 সীভাবে কাজটা শুরু হয়ে গেল? যেখানে জমি সমতল করার কাজ 
১ তার ৩০০ মিটার দূরেই ওই দীঘিটা। চম্পাকুইলা গ্রামের সীমানা 
“কে ৫০০ মিটার দূরে। গ্রামের লোক দীঘির পাড়ে জড়ো হচ্ছিল। 
জং সতী ছাড়াই পুলি ২০০ রিটা চুর সির লি 
ক করল। 


| বণ নামে এক মহিলা এবং লাজু জারিকা, ভগবান সোয় ও. 


পুরুষ আচমকা গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়। 


সাময়িকী 


১১ 


গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যাওয়া মানুষদের পুলিশ তৎক্ষণাৎ নিজেদের দখলে 
টেনে নেয়। এদিকে পুলিশের এলোপাথাড়ি গুলিচালনা চলতেই থাকে। 
তিনদিক থেকে মানুষ তখন নির্মাণস্থলের দিকে এগিয়ে আসছিল। 

পরে পুলিশি সূত্রে জানা যায়, ওখানে সেইদিন ৫৬ রাউন্ড গুলি চলেছিল। 
গ্রামবাসীরা অবশ্য জানায়, তথ্যটি মিথ্যে। গুলি অনেক বেশিই চলেছিল। 
এরকম এলোপাথাড়ি গুলিচালনায় চম্পাকুইলা গ্রামের ওই ঘটনাস্থলেই চারজন 
মারা যায়। এদের মধ্যে ছিল সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্র। গ্রামবাসীরা জানায়, 
যারা মারা যায়নি। এক বর্বরতার বলি হয়ে ছটফট করতে করতে এরকম 
ছ'জন মারা গেল। পোস্টমর্টেমের সময় এই মর্মান্তিক তথ্যটি উদঘাটিত 
হল। 

চম্পাকুইলার জনসংহার আকস্মিক কিছু নয়। গ্রামের মানুষের প্রতিরোধও 
আকস্মিক কিছু ছিল না। আকস্মিক নয় পুঁজিপতিদের মঙ্গলের জন্য পুলিশের 
এই বর্বরতা। বেশ কিছুকাল যাবৎ এই দমনপীড়ন চলছিল। এই ঘটনার 
পিছনেও এক দীর্ঘ পটভূমি রয়েছে। 

১৯২৮ সালের পর ১৯৮৯-৯০ সালে জমির জরিপ ও বন্দোবস্তের 
কাজ শুরু হয়েছিল। স্থানীয় গ্রামবাসীর অনেকে সেসময় তাদের দখলে থাকা 
জমির পাট্টা পায়। এই অঞ্চলের গ্রামগুলির প্রায় দশ হাজার একর জমির 
ওপর গ্রামবাসীদের ভিটে ও খেত থাকা সত্বেও তারা পাটা পায়নি। এই 
না-পাওয়া পাটটার এলাকাতে প্রায় দশটি গ্রাম। ১৯৯০ সালে এই এলাকার 
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